
েমেহরপুের  এক  জনেগাষ্ঠীর  নীরব
প্রস্থান
একসময়  েমেহরপুর  েজলার  প্রায়  প্রিতিট  গ্রােমই  িছল  শঙ্খধ্বিন,
উলুধ্বিন আর আরিতর আেলা। আজ েসই দৃশ্য ক্রেম িমিলেয় েগেছ।

েদশভােগর আট দশক েপিরেয় েমেহরপুর এখন প্রায় িহন্দুশূন্য েজলা হেত
চেলেছ-  এমনটাই  বলেছন  স্থানীয়  ইিতহাসিবদ  ও  সমাজ  গেবষেকরা  এবং
বাংলােদশ  পিরসংখ্যান  ব্যুেরা  (িবিবএস)  প্রিতেবদেন  এমনটা  েদখা
যায়।

েজলা প্রশাসেনর ও েজলা পিরসংখ্যান অিফেসর তথ্যানুযায়ী, বর্তমােন
েমেহরপুের  েমাট  ২৫৯িট  গ্রাম  রেয়েছ।  এর  মধ্েয  ১৪৯িট  গ্রাম  এখন
সম্পূর্ণ মুসিলম অধ্যুিষত। একিট িহন্দু পিরবারও েনই। ১৯৮১ সােলর
আদমশুমািরেত েজলার েমাট জনসংখ্যা িছল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার
মধ্েয িহন্দু সম্প্রদােয়র সংখ্যা িছল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।

বাংলােদশ  পিরসংখ্যান  ব্যুেরা  (িবিবএস),  আদমশুমাির  ১৯৮১,  ২০১১  ও
২০২২, েমেহরপুর েজলা প্রশাসন, ২০২৪ সােলর গ্রাম তািলকা অনুযায়ী,
েজলার জনসংখ্যা প্রায় দ্িবগুণ েবেড় েগেলও িহন্দু জনেগাষ্ঠীর অংশ
েনেম  আেস  ১.০৭  শতাংেশ।  অর্থাৎ,  সংখ্যার  িহেসেব  েতমন  পিরবর্তন
হয়িন,  িকন্তু  অনুপােত  হ্রাসিট  উদ্েবগজনক।  েদশভােগর  পর  েথেকই
সীমান্তবর্তী েজলা হওয়ায় েমেহরপুেরর বহু িহন্দু পিরবার পািড় জমায়
পশ্িচমবঙ্েগ। স্বাধীনতা পরবর্তী সমেয়ও েসই ধারা অব্যাহত থােক।

সদর উপেজলার উজ্জলপুর গ্রােম সনাতন ধর্েমর মানুেষর বসবাস িছল ৮০
শতাংশ। েদশভােগর পর অন্নদা পন্িডত ও প্রমথনাথ ছাড়া এেক এেক সকেলই
পশ্িচম  বাংলায়  চেল  যায়।  অন্নদা  পন্িডতসহ  পিরবােরর  সকেলই  ইসলাম
ধর্ম  গ্রহণ  করেল  সর্বেশষ  চেল  যান  প্রমথ  নাথ।  সদর  উপেজলার
েগািভপুর  গ্রােমর  শংকর  িবশ্বাস  বেলন-  স্বাধিনতা  পরবর্তীেতও
আমােদর গ্রােম ত্িরশ-চল্িলশিট িহন্দু পিরবার িছল, এখন েগাটািতেনক
পিরবােরর  বসবাস।  নাম  প্রকােশ  আপত্িত  জািনেয়  একজন  বেলন-
েছেলেমেয়রা  সবাই  ওপাের  চেল  েগেছ।  ৈপত্িরক  িভটা  আঁকেড়  আিছ  বুড়া-
বুিড়। তেব ওপাের িগেয় েছেল েমেয়রা ভােলা নাই।

ইিতহাসিবদ  আবদুল্লাহ  আল  আিমন  জানান-  েদশভােগর  পর  েথেক  ৭১-এর
যুদ্ধ,  এরপর  সামািজক  ও  অর্থৈনিতক  কারেণ  েমেহরপুেরর  িহন্দু
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জনেগাষ্ঠী  ধীের  ধীের  প্রান্িতক  হেয়  পেড়।  িবিভন্ন  কারেণ  অেনেকই
পািরবািরকভােব ভারেত চেল যান।

শহর  ও  গ্রাম-  উভয়  স্থােনই  এর  প্রভাব  স্পষ্ট।  এক  সময়  েমেহরপুর
শহেরর বড়বাজার, কাঁঠালতলা, পাড়াগাঁও ও গাংনী বাজাের দুর্গাপূজা ও
কালীপূজার  জাঁকজমক  থাকত।  এখন  েসই  পূজামণ্ডপগুেলার  অেনকগুেলাই
পিরত্যক্ত।

জিমদারী  শাসনামেল  েমেহরপেরর  জিমদার  চন্দ্রগুপ্ত  মল্িলক  ও  তার
নােয়ব এর বািড়েত শারদীয় দুর্গা পূজা হেতা প্রিতেযািগতা কের। জািত
ধর্ম  িনর্িবেশেষ  সবধরেণর  মানুষ  েসই  উৎসব  উপেভাগ  করেতা।  এখন
মল্িলক  বািড়র  পূজা  মন্ডপ  ভগ্নদশা।  ভগ্নপ্রা  নােয়ব  বািড়  সংস্কার
কের েসখােন সনাতন ধর্েমর মানুষ ২০১১ সাল েথেক শারদীয়া দূর্েগাৎসব
কের আসেছ।

স্থানীয়  পূজা  উদ্যাপন  পিরষেদর  আহবায়ক  সনিজৎ  পাল  বাপ্িপ  বেলন-
একটা সময় েজলা শহের মল্িলক বািড় আর মূখার্জী পাড়ায় পূজা হেতা। ১৯
শতক  েথেক  রাষ্ট্িরয়  পৃষ্ঠেপাষকতা  থাকায়  েজলায়  ৪০  েথেক  ৪৫িট
স্থােন  পূজা  হেলও  তােত  প্রাণ  নাই  িহন্দ  পিরবার  হ্রাস  পাবার
কারেণ। ফেল সাংস্কৃিতক উৎসেবর আবহ হািরেয় েগেছ। মন্িদরগুেলা এখন
শুধু  স্মৃিতিচহ্ন।  নতুন  প্রজন্ম  জােনই  না-  এই  ঘরগুেলার  েভতের
একসময় ধর্মীয় গান, আেলাকসজ্জা আর িমলনেমলার আেয়াজন হেতা।

গেবষকরা  মেন  কেরন,  জিমজমা  হারােনা,  উত্তরািধকারসূত্ের  সম্পদ
রক্ষা  িনেয়  জিটলতা,  এবং  পািরবািরক  সংেযােগর  অভাব  এই  হ্রােসর
অন্যতম  কারণ।  েমেহরপুেরর  এক  সমাজিবজ্ঞানী  বেলন-  যখন  একিট
সম্প্রদােয়র সদস্যরা ক্রমাগত প্রবােস চেল যায়, তখন তােদর সামািজক
েশকড়  দুর্বল  হেয়  পেড়।  একসময়  পুেরা  গ্রামই  খািল  হেয়  যায়-  এিটই
‘েডেমাগ্রািফক সাইেলন্স’।

েমেহরপুর  েজলা  গঠেনর  আেগ  ও  পের  এই  অঞ্চল  িছল  নদী  ও  ব্যবসার
প্রাণেকন্দ্র।  ব্িরিটশ  আমেলই  এখােন  িহন্দু  ব্যবসায়ী  ও  িশক্িষত
শ্েরিণর  আিধক্য  িছল।  শহেরর  পুেরােনা  মহল্লাগুেলায়  এখেনা  েদখা
েমেল  তােদর  বািড়ঘেরর  ধ্বংসাবেশষ,  পাথেরর  গাঁথুিন,  ধ্বেসপড়া
বারান্দা, ভগ্ন মন্িদর। েদশভােগর পর েথেক পশ্িচমবাংলা েথেক েযমন
মুসিলমরা  এপাের  চেল  আসেত  শুরু  কের।  েতমিন  সনাতন  ধর্েমর  েলাকজনও
পশ্িচমবাংলায় চেল যাওয়া শুরু কের। এই যাওয়া আসা আর বন্ধ হচ্েছনা।

সমাজকর্মীরা  বলেছন,  সহাবস্থােনর  পিরেবশ  ৈতির  না  হেল  এই  ধারা



থামােনা  যােব  না।  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান,  ধর্মীয়  সংগঠন  ও  প্রশাসেনর
উদ্েযােগ সামািজক সম্প্রীিতর ঐিতহ্য িফিরেয় আনা সম্ভব।

েমেহরপুর  কািল  মন্িদেরর  এক  তরুণ  বলেলনÑ  আমরা  এখােন  আিছ,  থাকেত
চাই। শুধু চাই িনরাপত্তা ও সমান সুেযাগ।

একসমেয়র িহন্দু অধ্যুিষত েমেহরপুর আজ পিরসংখ্যােনর ক্ষুদ্র একিট
শতাংেশ  সীমাবদ্ধ।  অথচ  এই  েজলার  ইিতহাস,  সংস্কৃিত  ও  স্বাধীনতার
সূচনাক্ষণÑ  সবই  িছল  ধর্মীয়  সহাবস্থােনর  প্রতীক।  সমেয়র  স্েরােত
হািরেয়  যাওয়া  েসই  িচত্র  যিদ  িফিরেয়  আনা  না  যায়,  তেব  ভিবষ্যৎ
প্রজন্ম  েকবল  নােমই  জানেব  েমেহরপুের  েকােনা  একসময়  িহন্দু  গ্রাম
িছল।


